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ইসরােয়েলর সােথ বােরা িদেনর যুদ্েধর আঘােত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান েকঁেপ
উেঠেছ িকন্তু ধ্বংস হয়িন। এই আক্রমেণ ১৯৭৯ সােল আয়াতুল্লাহ েখােমইিনর
প্রিতষ্িঠত শাসন-ব্যবস্থায় েকান বড়সড় অস্িথিতশীলতার লক্ষণও েদখা যায়িন।
ইরােনর ওপর প্রিতিদেনর েবামা হামলায় হতাহেতর সংখ্যা অেনক এবং ক্ষয়ক্ষিত ব্যপক,
তেব েসখানকার পারমাণিবক কর্মসূিচর অবসান ঘেটেছ বেল েকান খবর পাওয়া যায় িন।

১৩ই জুন ইসরােয়িল হামলা শুরু হওয়া েথেক ২৪েশ জুন যুদ্ধিবরিত পর্যন্ত ইরান এেকর
পর এক আঘােতর সম্মুখীন হয়। েসেদেশর সামিরক েনতৃত্েবর েবশ বড় অংশ সহ প্রায় ৩০ জন
উচ্চপদস্থ সামিরক কর্মকর্তা ও িবজ্ঞানীর প্রাণ যায় এবং ইরােনর প্রধান
পারমাণিবক েকন্দ্রগুিলেত হামলা হয়। ১২ িদন ধের ইরােনর িবমানবন্দর, সামিরক
ঘাঁিট, েতল েশাধনাগার, একিট কারাগার, রাষ্ট্রীয় েটিলিভশন এবং আবািসক এলাকায়
েবামাবর্ষণ চেল। ইরািন প্রিতরক্ষা-ব্যবস্থা েবিশরভাগ ক্েষত্েরই ইসরােয়িল
ক্েষপণাস্ত্র আটকােত পােরিন। তবুও এই ইসলামী প্রজাতন্ত্র িটেক আেছ। অবশ্যই
দুর্বল হেয়েছ িকন্তু ইরােনর শাসকেদর পতন বা তােদর িবরুদ্েধ বড়সড় অভ্যন্তরীণ



প্রিতবােদর েকানও খবর েনই। অেনক িবেশষজ্েঞর মেত ইসরােয়িল আক্রমেণ ইরােনর ভারী
সামিরক ক্ষিত হেয়েছ এবং সবেচেয় খারাপ িবষয় হল এক ‘বড়সড় েগােয়ন্দা ব্যর্থতা’ যা
েসেদেশর কর্তৃপক্ষ িনেজরাই স্বীকার কেরেছন। ইসরােয়িল চেররা ইরােন নাশকতা
চালােনার ব্যাপাের গুরুত্বপূর্ণ ভুিমকা পালন কেরেছ।

ইরান ১২ ঘন্টার মধ্েয িনহত িসিনয়র সামিরক কমান্ডারেদর শূন্যস্থান পূরণ কের এবং
১২ িদন ধের েদশীয় ক্েষপণাস্ত্র িদেয় ইসরােয়েলর ওপর আক্রমণ হােন। অবশ্যই
সামিরকশাস্ত্ের ইরান েবশ উন্নত। তারা রািশয়ােক ড্েরান সরবরাহ কেরেছ এবং তােদর
একিট অভ্যন্তরীণ ব্যািলস্িটক ক্েষপণাস্ত্র কর্মসূিচ রেয়েছ। ফেল িসিরয়া বা
েলবানেনর েথেক ইরােনর পিরস্িথিত েবশ আলাদা। কেয়ক দশক ধের পশ্িচমা
িনেষধাজ্ঞাগুিল েদশিটর নািভশ্বাস তুলেলও ইরােনর স্থানীয় িশল্েপর িবকােশর পথ
খুেল িদেয়েছ। ইরােনর েমাটরগািড় িশল্প উন্নত, ব্যবহৃত ওষুধপত্েরর নব্বই শতাংশ
স্বেদেশ ৈতির হয়। এছাড়াও িনত্য ব্যবহার্য পণ্য, যন্ত্রপািত ইত্যািদ িশল্েপর
ভাল িবকাশ ঘেটেছ। ইরােনর ক্েষপণাস্ত্র কর্মসূিচর সারসংক্েষপ িছল ‘শূন্য েথেক
েতল আিভভ আঘাত করা পর্যন্ত’।

ইসরােয়েলর বা িবেশষ কের েনতানইয়াহুর মূল উদ্েদশ্য িছল ইরােনর পারমাণিবক
কর্মসূিচ ধ্বংস করা। িতিন বহুিদন ধেরই ইরান আক্রমেণর হুমিক িদচ্িছেলন। িকন্তু
গত জুেনর পের ইসরােয়ল ও ইরােনর সংঘর্ষ আর পেরাক্ষ সংঘাত নয়। েতল আিভভ ইরােনর
িবরুদ্েধ আত্মরক্ষা বা ইরানেক িনয়ন্ত্রণ করােতই সীমাবদ্ধ েনই। বরং ইরানেক
উৎখাত করার প্রেচষ্টায় িলপ্ত। এই কােজ তােদর সর্বেশষ পদক্েষপিট িছল ইরােনর
সামিরক ঘাঁিটগুেলার িবরুদ্েধ েখালাখুিল আক্রমণ। িকন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার
িভত্িত একিট িবপজ্জনক জুয়া।েয জুয়া ইসরােয়ল রাষ্ট্েরর অস্িতত্বেকই ঝুঁিকর মুেখ
েফলেত পাের। েনতািনয়াহুর েনতৃত্েব জায়নবাদী সরকার ইরােনর সামিরক ঘাঁিটগুিলেক
আক্রমেণর মাধ্যেম গুঁিড়েয় িদেয় সার্িবক িবজয়সাধেনর বািজ ধেরিছল। তার লক্ষ্য
িছল “পাসদারান” রাষ্ট্র, িবপ্লবী গার্ড এবং ইরােনর মূল ক্ষমতাশক্িতর উৎেসর পতন।
গত অর্ধ শতাব্দী ধের নাশকতা ও হুমিকর িমেশেল চলেত থাকা এক পেরাক্ষ যুদ্ধ সরাসির
সংঘর্ষ, মধ্য প্রাচ্েযর সমগ্র ভূ-রাজৈনিতক জিটলতায় আগুন ধিরেয় েদওয়ার সম্ভাবনা
ৈতির কেরিছল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার িপছেন িছল অত্যন্ত ঝুঁিকপূর্ণ জুয়া । ইসরােয়ল



এমন এক সীমা অিতক্রম করার পেথ পা বািড়েয়িছল যা তার িনেজর অস্িতত্বেকই প্রশ্েনর
মুেখ েফেল িদেত পারত।

ইসরােয়িল েসনাবািহনীর মূল লক্ষ্যবস্তু িছল পারমাণিবক ব্যবস্থা, ক্েষপণাস্ত্র
ঘাঁিট, ৈবজ্ঞািনক পরীক্ষাগার, কমান্ড েসন্টার ইত্যািদ। তেব তােদর সামিরক
পিরকল্পনা অিবসংবাদী হেলও রাজৈনিতক েকৗশেল ফাঁক িছল। মাথায় রাখেত হেব ইসরােয়ল
ইরােনর শাসক েগাষ্ঠীেক উৎখাত করেত ব্যর্থ হেল েসখানকার েমাল্লাতন্ত্েরর হাত
শক্িতশালী করেব এবং একিট অসম, দীর্ঘ এবং অপ্রত্যািশত প্রিতক্িরয়ার িদেক েঠেল
েদেব।

ইসরােয়েলর প্রিতরক্ষা ব্যবস্থা প্রিতেরাধ, প্রযুক্িতগত শ্েরষ্ঠত্ব এবং
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর অটল সমর্থেনর িভত্িতেত িনর্িমত হেয়েছ। তেব, সাম্প্রিতক
ঘটনাগুিল এই ভারসাম্যেক ব্যাহত কেরেছ। েনতানইয়াহুর মূল উদ্েদশ্য িছল েয ইরানেক
যুদ্েধ নািমেয় পিরস্িথিত এমন এক পর্যায় িনেয় যাওয়া যার ফেল মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর কােছ এই রণাঙ্গেন অংশগ্রহেণর প্রেলাভন অিনবার্য হেয় উঠেব।
অন্যিদেক ওয়ািশংটেন বেস েডানাল্ড ট্রাম্প েখালাখুিল যুদ্েধ জিড়েয় না পেড়
ইসরােয়েলর সামিরক সাফল্য েথেক রাজৈনিতক সুিবধা েনওয়ার েচষ্টা করিছেলন।
মার্িকিনরা েকবলমাত্র ইসরােয়ল েকৗশলগত িমত্রই নয় তারা িবিভন্ন সমেয়
জায়নবাদীেদর শত্রু রাষ্ট্েরর িবরুদ্েধ যুদ্েধ নামার অিভপ্রায় ব্যক্ত কেরেছ।
অন্যিদেক মার্িকিনেদর ইসরােয়েলর পােশ না দাঁড়ােনা তার সামিরক দুর্বলতা িহসােব
েদখা হেব। এর ফেল িশ িজনিপং এবং তাঁর মেতা যারা মার্িকন প্রত্যাহােরর পক্েষ
সওয়াল করেছন তােদর হাত শক্ত করেব।

মার্িকন আিধপত্েযর গভীর সংকট মধ্যপ্রাচ্েয িবেশষভােব স্পষ্ট। এই মুহুর্েতর
বাস্তবতা এই েয েতল আিবব আর েকবল ওয়ািশংটেনর িমত্র িহসােব কাজ কের না বরং ক্রমশ
তার রক্ষকেক েস িনেজ চালনা করেছ। এিট সাম্রাজ্যবাদী েকন্দ্র এবং তার মক্েকলেদর
ঐিতহািসক আন্তসম্পর্েকর জন্য িবপজ্জনক। ভূ-রাজনীিতেত এর অপ্রত্যািশত প্রভাব
পড়েত পাের এবং ওয়ািশংটন-এর িবশ্বব্যাপী দাদািগিরর ক্েষত্েরও ভয়ানক সমস্যার
সৃষ্িট করেত পাের। এই কারেণই ট্রাম্প প্রাথিমকভােব দ্িবধা প্রকাশ কেরন এবং ২১
েশ জুন েঘাষণা কেরিছেলন েয িতিন সরাসির হস্তক্েষেপর িবষেয় িসদ্ধান্ত িনেত এক



সপ্তাহ সময় েনেবন। িতিন অপ্রত্যািশতভােব তার অবস্থান পিরবর্তন কেরন এবং এই কথার
কেয়ক ঘণ্টার মধ্েযই ইরােনর িতনিট পরমাণু েকন্দ্ের অত্যন্ত ঝুঁিকপূর্ণ আক্রমণ
শুরু কেরন। িতিন ইচ্ছাকৃতভােবই একথা িবেবচনা কেরন িন েয এর ফল িহসােব
েচরেনািবেলর মেতা িবপর্যয় ঘটেত পাের। উপরন্তু িতিন মার্িকন কংগ্েরেসর অনুেমাদন
ছাড়াই, রাষ্ট্রসংেঘর িনরাপত্তা পিরষেদর বাধ্যতামূলক সম্মিত উেপক্ষা কের,
এনিপিট চুক্িত লঙ্ঘন কের এবং রাষ্ট্রসংঘ সনেদর নীিত লঙ্ঘন কের এই উদ্েবগজনক
আক্রমণিট কার্যকর কেরিছেলন।

মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরােয়েলর ধারাবািহক আন্তর্জািতক সনদ লঙ্ঘেন এই কথা
স্পষ্ট েয তােদর কােছ রাষ্ট্রসংেঘর মূল্য আলংকািরক অর্েথর বাইের িকছু নয়।
েসৗভাগ্যবশত আন্তর্জািতক পারমাণিবক শক্িত সংস্থার পিরচালক রাফােয়ল গ্েরািস
মার্িকন েবামা হামলার পর েতজস্ক্িরয়তা বৃদ্িধর েকানও লক্ষণ েদখেত পানিন।
মার্িকন আক্রমণ েকানও সাফল্য অর্জন করেত না পারার ফেল েচরেনািবেলর মেতা একিট
িবপর্যয় েথেক আমরা রক্ষা েপেয়িছ। এই আক্রমেণর মধ্েয িদেয় িতিন আর একবার িনেজর
সােথ প্রতারণা করার সােথ সােথ িবশ্বব্যাপী জনমেতর একিট উল্েলখেযাগ্য অংশেক
তাঁর িবরুদ্েধ চািলত কেরেছন।

ট্রাম্েপর পরমাণু েকন্দ্ের আক্রমেণর ফেল ইরািন সংসদ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার
পক্েষ েভাট েদয় েয পথ িদেয় িবশ্েবর ব্যবহার্য েতেলর ২০% পিরবািহত হয়। ট্রাম্প
ধারাবািহকভােব দািব কেরন েয আেমিরকা এই যুদ্েধ সামেনর সািরেত েনই। তার
কথাগুিলেক সম্পূর্ণ িমথ্যা বেল উিড়েয় েদওয়া যােব না। বাস্তেব েনতািনয়াহু এবং
মার্িকন েদেশর জােয়ািনস্ট লিব ট্রাম্পেক িতনিট েকন্দ্েরর উপর হামলায় অংশ িনেত
বাধ্য কেরিছল েয ধরেনর পদক্েষেপর িবেরািধতা কের মার্িকন রাষ্ট্রপিত েভাট
েচেয়িছেলন। পরবর্তীকােল িতিন েনতািনয়াহুর প্রিত ক্েষােভর ভান কেরিছেলন, িকন্তু
তাঁর প্রিতক্িরয়া এই ভয় েথেক উদ্ভূত হেয়িছল েয দুই পরাশক্িত রািশয়া ও চীন তার
রণাঙ্গেন অনুপস্িথিতর সুেযাগ িনেত পাের ।

একিট দীর্ঘ যুদ্ধ ও অিনশ্িচত িবজয়

১৯৭৩ সােলর ইওম িকপপুর যুদ্ধ েথেক ২০২৩ সােলর ৭ই অক্েটাবর পর্যন্ত ইসরােয়িল



ভাবনািচন্তা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এড়ােনার পক্েষ িছল। এই েকৗশেলর অংশ িহসােব
িফিলস্িতিনেদর েথেক শুরু কের তারা শত্রুেদর িবভক্ত করেত থােকন। এই
স্ট্র্যােটিজর অংশ িহসােব ১৯৮০-এর দশেক ফাতাহ সমর্থক এবং ইয়ািসর আরাফােতর
িবরুদ্েধ হামাসেক েতাল্লা েদওয়া শুরু কের সাম্প্রিতককােল হামােসর িবরুদ্েধ
গাজায় অন্যান্য ইসলািমক শক্িতগুিলেক মদত েদওয়া চলেত থােক। গাজায় িবিভন্ন
সামিরক অিভযানেক িনর্িদষ্ট করা হয় – েকৗশলগত, খণ্িডত এবং সীিমত সমেয়র অিভযান
িহসােব। ইসরােয়িল প্রিতরক্ষা বািহনী (আইিডএফ) এই অিভযানগুিলেক “লেনর ঘাস
ছাঁটাই” বেল অিভিহত কের। িকন্তু, এই যুক্িত এখন েধােপ িটকেছ না। ইসরােয়ল
রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় উভয় পক্েষর িবরুদ্েধ একািধক ফ্রন্েট সর্বাত্মক
যুদ্েধ িলপ্ত হেয়েছ। শত্রুেক িবভক্ত করা েথেক তােক িনর্মূল করার লক্ষ্েয
মেনািনেবশ করেছ। তা সত্ত্েবও, এই সর্েবাচ্চ লক্ষ্য অর্জেন ব্যর্থতার ফেল এই
দ্বন্দ্ব ইহুিদ রাষ্ট্েরর জন্য একিট স্ব-ধ্বংসাত্মক কর্মসূিচেত পিরণত হেত
পাের।

জায়নবাদী এই রাষ্ট্রিট ধারাবািহকভােব প্রিতকূল পিরেবশ সহ্য করার ক্ষমতা
েদিখেয়েছ। তেব, ইরােনর িবরুদ্েধ যুদ্ধ িনছক আেরকিট অিভযান নয়; এিট তার িনেজর
অস্িতত্েবর জন্য হুমিক হেয় দাঁিড়েয়েছ। এই অিভযােনর ব্যর্থতা তােক অন্যিদেক
তাকােনার সুেযাগ েদেব না। েনতািনয়াহু এই মুহুর্েত ইিতহােসর একিট গুরুত্বপূর্ণ
সন্িধক্ষেণ অবস্থান করেছন। িতিন ইহুিদ “বাসস্থান” সম্প্রসারেণর অিভপ্রায় িনেয়
গাজায় সামিরক অিভযান চািলেয় যাওয়া অব্যহত েরেখেছন। বৃহত্তর ইসরােয়ল িহসােব
দািব করা অঞ্চল েথেক িফিলস্িতিনেদর (মিহলা ও িশশু সহ) বিহষ্কার এবং পদ্ধিতমািফক
িনর্মূল করার িমশন জাির েরেখেছন। এই গণহত্যা কর্মসূচী সম্পাদেনর িবরুদ্েধ
ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জািতক চ্যােলঞ্েজর মুেখামুিখ হেয় ইসরােয়িল
প্রধানমন্ত্রী এখন এক েকৗশলগত িবজয় িনশ্িচত করার জন্য “মহা শয়তান “ ইরানেক
আত্মসমর্পেণ করেত বাধ্য করেত দৃঢ়প্রিতজ্ঞ বেল মেন হয়। এই ধরেনর িবজয় তােক
দখলকৃত অঞ্চেল িফিলস্িতিন জনগেণর পর্যায়ক্রিমক খুন, বিহস্করণ ও অন্যান্য
মানবািধকার লঙ্ঘেনর লাগাতার অিভযান চািলেয় েযেত েদেব।

েকান িবকল্প রাজৈনিতক বা কূটৈনিতক ফলাফল েকবলমাত্র ইস্রােয়েলর পরাজেয়র সূচনা
করেব না,তা সম্ভবত এই ইহুিদবাদী শক্িতর – িকছু ক্েষত্ের গভীরভােব েগঁেথ থাকা –



সম্প্রসারণবাদী জাতীয়তাবাদী প্রকল্েপর সমাপ্িতর সূচনা করেব। েসই পিরণিত এই
িহব্রু রাষ্ট্েরর জন্য একিট মারাত্মক সংকেটর সূত্রপাত করেত পাের। ক্ষমতার
মুেখােশর আড়ােল প্রধানমন্ত্রী েনতািনয়াহু একিট িনষ্ঠুর প্রিত-িবপ্লেবর
েনতৃত্ব িদচ্েছন। আজ অবিধ অন্য েকানও জােয়ািনস্ট েনতার েচেয় েবিশ। তার মিরয়া
েকৗশল ইস্রােয়লেক তার েবঁেচ থাকার নােম সমস্ত ৈনিতক, কূটৈনিতক এবং সামিরক
সীমানা লঙ্ঘন করার উদ্দীপনা েযাগাচ্েছ। গাজায় কুিড় মাস ধের গণহত্যা চালােনার
পর ও ইসরােয়ল রাষ্ট্েরর িনরাপত্তাজিনত সমস্যার নািক েকান সমাধান হয়িন ।
অন্যিদেক, এই গণহত্যা ইসরােয়েলর আন্তর্জািতক িভত্িতেক দুর্বল কের িদেয়েছ।
অভ্যন্তরীণ িবভাজনেক আরও বািড়েয় তুেলেছ এবং িবশ্বজুেড় ইহুিদ
সম্প্রদায়গুিলেক িবপেদ েফেলেছ যােদর এই অন্যায্য ইহুিদবাদী প্রকল্েপর প্রিত
েকান সমর্থন েনই। অেনক েদশ ইিতমধ্েযই ইসরােয়েলর একঘের করার িবষেয় আেলাচনা
করেছন। শত্রু ক্েষপণাস্ত্র বা ড্েরােনর েচেয়ও েবিশ, এই অত্যিধক যুদ্ধবাজ নীিতই
েশষ পর্যন্ত ইসরােয়ল রাষ্ট্রেক ধ্বংস করেত পাের।

আয়াতুল্লাহর শাসন ১৯৭৯ সােল ইরােনর শােহর িবরুদ্েধ ইরািন িবপ্লেবর সিহংস দমন
েথেক উদ্ভূত হেয়িছল। সাম্প্রিতক বছরগুিলেত ইরােনর নারী, যুবক, শ্রিমক সহ সমস্ত
জনগণ এই শাসনব্যবস্থার িবরুদ্েধ বারবার ক্েষােভ-িবদ্েরােহ েফেট পেড়েছন। এই
জেম থাকা ক্েষাভেক কােজ লািগেয় ইসরােয়েলর প্রধানমন্ত্রী ইরািনেদর “অশুভ ও
িনপীড়নমূলক শাসেনর” িবরুদ্েধ দাঁড়ােনার ডাক িদেয়িছেলন। যাইেহাক,
েনতািনয়াহুর উদ্েদশ্য এই েমাল্লাতান্ত্িরক ও প্রিতক্িরয়াশীল কর্তৃত্ব েথেক
জনগণেক মুক্ত করা নয়। ইসরােয়লও কার্যত একিট ধর্মীয় েমৗলবাদী রাষ্ট্র। তার
লক্ষ্য িছল ইরান রাষ্ট্েরর সার্বেভৗমত্ব অবলুপ্ত কের সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর
পুতুল িদেয় প্রিতস্থািপত করা, েযমনিট ২০ শতক জুেড় (১৯৭৯ সাল পর্যন্ত) িছল।
লক্ষ্যিটেক ট্রাম্প এবং মার্িকন নব্য-রক্ষণশীলরা েয ৈহৈহ কের সমর্থন করেবন েস
কথা বলা বাহুল্য। গত শতেকর মার্িকন েদেশর তাঁেবদার এই েতল সমৃদ্ধ অঞ্চলিটেক
মার্িকিনরা তার আেগর অবস্থােত িফের েপেত চাইেবন এেত আর অসুিবধা কী!

ইসলামী প্রজাতন্ত্র অবশ্যই তার জনিভত্িত হািরেয়েছ। িকন্তু অেনক িবশ্েলষক কেরন
তা হল ইরািন জাতীয়তাবােদর গভীরতার অবমূল্যায়ন কেরন । এমনিক যারা বর্তমান



সরকােরর প্রিত শত্রুভাবাপন্ন তারাও এই আদর্েশর শিরক। পশ্িচেমর প্রিত একিট
িনর্িদষ্ট িবদ্েবেষর সােথ সােথ ঐিতহািসকভােব িনিহত এই অনুভূিতিট এখনও েবশ
শক্িতশালী। অতএব েনতািনয়াহুর এই অিভযান ইরােন নতুন কের জাতীয়তাবাদী েঢউ তুলেত
পাের। তেব এই প্রিতক্িরয়া ইরান-ইরাক যুদ্েধর (১৯৮০-৮৮) সময় েযমন ঘেটিছল েতমনিট
হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইসরােয়েলর আক্রমেণর মুেখ ইরােন েমাল্লাতন্ত্রেক হিঠেয়
সামিরক শাসন জাির হয়ার সম্ভাবনা কম। অন্যিদেক, েনতািনয়াহু একথা িবলক্ষণ েবােঝন
তাই তার লক্ষ্য িছল িবশৃঙ্খলা সৃষ্িট করা, ইরােনর সাম্প্রদািয়ক িবভাজনেক আরও
গভীর করা এবং প্রিতক্িরয়াশীল গৃহযুদ্ধেক উস্েক েদওয়া যা ২০০৩ সােল ব্যর্থ ইরাক
আক্রমেণর পর আেমিরকানেদর উস্েক েদওয়া পিরস্িথিতর কথা মেন কিরেয় েদয়।

ইরােনর জনগেণর প্রকৃত মুক্িত কখেনাই জািতবাদী আগ্রাসী ইসরােয়েলর রক্তাক্ত ও
সিহংস হাত ধের আসেব না, বা মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সরাসির বা পেরাক্ষ সমর্থন
েথেকও আসেব না। পারমাণিবক অস্ত্র ভীষণ িবপজ্জনক এবং আমােদর পারমাণিবক অস্ত্েরর
সর্বাত্মক িবেরািধতা করেত হেব িকন্তু এই িবষেয় ইরানেক শাসন করার েকান অিধকার
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরােয়ল বা ফ্রান্সসহ েকােনা পারমাণিবক েদেশর েনই।

আমরা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুিলর জনগণ এবং অন্যান্য সকলেক আহ্বান জানােত পাির
—এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও তার সহেযাগীেদর সঙ্েগ েয েকােনা ধরেণর সহেযািগতা
প্রত্যাখ্যান করেত, ইরােনর উপর আেরািপত সব িনেষধাজ্ঞােক িনন্দা জানােত, এবং
আয়ােতাল্লােদর শাসনব্যবস্থা েথেক সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসেনর িভত্িতেত ইরানেক
রক্ষা করেত। ইরািন জনগেণর জন্য, এই পথিটই একমাত্র পথ– িনেজরা সংগিঠত হেয় এই
দুর্নীিতগ্রস্ত শাসনব্যবস্থােক উৎখাত কের ১৯৭৮–১৯৭৯ সােলর িবপ্লেবর শুরা বা
কাউন্িসল িভত্িতক অিভজ্ঞতা পুনরুজ্জীিবত করা ও  শ্রিমক শ্েরিণর একিট
জনপ্রিতিনিধত্বশীল সরকার গঠেনর পিরস্িথিত ৈতির করা।

আজেকর অস্িথর মধ্যপ্রাচ্েয একিট নতুন ইরািন িবপ্লব েগাটা অঞ্চলজুেড় জনগণেক
জািগেয় তুলেত পাের এবং দীর্ঘিদেনর যন্ত্রণার, িবেশষত িনর্যািতত িফিলস্িতিন
জনগেণর কষ্েটর, অবসান ঘটােত পাের।

এই সংঘর্ষ ও নতুন উত্েতজনা



ট্রাম্প তাঁর হামলার পক্েষ যুক্িত িদেয়েছন “ইরানেক পারমাণিবক অস্ত্র ৈতির েথেক
িবরত রাখার প্রয়াস” িহেসেব। িতিন েবঞ্জািমন েনতািনয়াহুেক ধন্যবাদ জানান, যা
স্পষ্ট কের েদয়—ইসরােয়ল এই িসদ্ধান্েত বড় ভূিমকা েরেখেছ।

এই পদক্েষপ মার্িকন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুসারী রাষ্ট্েরর মধ্েয ভূিমকা
িবিনমেয়র ইঙ্িগত েদয়, যার ভিবষ্যত প্রভাব গভীর ও জিটল। তেব এর প্রভাব
যুক্তরাষ্ট্েরর অভ্যন্তেরও পড়েত পাের। যিদ ইরান েজারােলাভােব প্রিতক্িরয়া
জানায় এবং এর েখসারত জনজীবেন পেড়, তাহেল মার্িকন জনমত ইসরােয়েলর িবপক্েষ েযেত
পাের।

এই হামলা েকবল ট্রাম্েপর প্েরিসেডন্িসর েমাড় ঘুিরেয় িদল না, বরং িবশ্ব
িনরাপত্তা কাঠােমার ওপরও স্থায়ী প্রভাব েফলেত পাের। এখন আর আন্তর্জািতক চুক্িত
বা কূটনীিত নয়, বরং আগাম ও ভয়াবহ হামলার ক্ষমতাই েযন নতুন বাস্তবতা।

ইরােনর সামেন দুই পথ: আত্মসমর্পণ বা ধ্বংস। এমনিক যিদ তারা সংযত থােক, তাহেলও
তােদর মেন হেব—পারমাণিবক অস্ত্র না থাকা িছল একিট েকৗশলগত ভুল।

িপয়ংইয়ং, ইসলামাবাদ, েবইিজং, মস্েকা—সবাই এখন িবষয়িট গভীরভােব পর্যেবক্ষণ
করেছ। িবশ্ব এখন জােন, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্েরেসর অনুমিত বা আন্তর্জািতক সমর্থন
ছাড়াই এমন অিভযান চালােত পাের।

অর্থাৎ, ট্রাম্প েকবল ইরানেক েবামা মােরনিন, বরং একিট ভঙ্গুর ৈবশ্িবক
ভারসাম্যেকও উিড়েয় িদেয়েছন। ইউক্েরন যুদ্ধ ও িফিলস্িতেন গণহত্যার পের এই
ঘটনাও প্রমাণ কের—আমরা দ্রুত এিগেয় যাচ্িছ এক যুদ্ধ, সংকট ও িবপ্লবঘন যুেগ,
েযখােন প্রিতক্িরয়াশীল পুঁিজবাদী রাষ্ট্েরর েনতারা বাস্তবতা বুেঝ উঠার আেগই
িনয়ন্ত্রণ হািরেয় েফলেছন।

মার্িকন সাম্রাজ্যবােদর সামেন েমৗিলক েকৗশলগত প্রশ্ন হেলা—চীনা
সাম্রাজ্যবােদর উত্থােনর আবেহ কীভােব িনেজর েশাষণমূলক আিধপত্য িটিকেয় রাখা
যায়? ট্রাম্েপর দ্িবতীয় েময়ােদ িতিন েয পথ েবেছ িনচ্েছন, তা বাইের েথেক নতুন মেন
হেলও, তা মূলত িবশ্বব্যাপী ক্ষমতা িবভাজেনর একিট আেপাষমূলক েকৗশল: রািশয়া ও



চীেনর সঙ্েগ একিট সমেঝাতার েচষ্টা।

এই েকৗশেলর সারাংশ: “আেমিরকা শুধু আেমিরকানেদর জন্য”—এর অন্তর্ভুক্ত ল্যািটন
আেমিরকা, েসন্ট্রাল আেমিরকা, কানাডা এমনিক গ্িরনল্যান্ডও। ইউক্েরন থাকেব
রািশয়ার আওতায়। একইসঙ্েগ চীেনর সঙ্েগ তাইওয়ান িনেয় সম্ভাব্য আেলাচনার ইঙ্িগতও
েদওয়া হেয়েছ।

পুিতেনর সঙ্েগ ট্রাম্েপর সখ্যতা, ইউক্েরন ইস্যুেত মার্িকনী প্রত্যাহার—
িবিনমেয় ইউক্েরেনর খিনজ সম্পদ েশাষেণর সুেযাগ প্রাপ্িত—এবং িবিভন্ন ভূ-
রাজৈনিতক ক্েষত্ের ইউেরাপীয় “িমত্র” সাম্রাজ্যবাদগুেলার ক্রমাগত প্রান্িতকতা
এই নতুন েকৗশেলর অংশ। তেব এই েকৗশেলর লক্ষ্য শান্িত নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী
লুেটর মাল ভাগ কের েনওয়া।

আমরা জািন না িতিন এেত সফল হেবন িক না, িকন্তু আমরা জািন িতিন কী ধরেনর মানুষ।

ইরান শাসকেগাষ্ঠী শুরু েথেকই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরােয়লেক তােদর চূড়ান্ত শত্রু
িহেসেব েঘাষণা করেলও, বাস্তেব এই দুই েদেশর িবরুদ্েধ তােদর প্রিতক্িরয়া বরাবরই
দুর্বলতা ও দ্িবধার পিরচয় িদেয়েছ। এিট স্পষ্টভােব েবাঝা যায় েতহরােনর
ওয়ািশংটেনর প্রিত আচরণ েথেক। তারা েঘাষণা কেরিছল, যিদ ইসরােয়ল ইরােনর ওপর
আগ্রাসন চালায়, তেব তারা যুক্তরাষ্ট্রেকও দায়ী করেব এবং প্রিতেশােধ
যুক্তরাষ্ট্েরর আঞ্চিলক স্বার্থেকও লক্ষ্যবস্তু করা হেব। িকন্তু বাস্তেব েদখা
েগেছ, যখন ইসরােয়ল আগ্রাসন বািড়েয়েছ—ইরােনর পারমাণিবক ও সামিরক ক্ষমতার একিট
বড় অংশ ধ্বংস কেরেছ এবং বহু সামিরক ও িনরাপত্তা কর্মকর্তােক হত্যা কেরেছ, যারা
পারমাণিবক কর্মসূিচর সঙ্েগ যুক্ত িছেলন—তখন েতহরান একিট গুিলও চালায়িন
উপসাগরীয় অঞ্চেল ছিড়েয় থাকা েকােনা মার্িকন ঘাঁিটর িদেক, এমনিক তােদর আঞ্চিলক
িমত্রেদর িদেয়ও এসব ঘাঁিট বা যুক্তরাষ্ট্েরর আঞ্চিলক আিধপত্েযর প্রতীকগুেলার
িবরুদ্েধ েকােনা হামলা বা হুমিক েদয়িন।

যখন ট্রাম্প তার িমত্র েবঞ্জািমন েনতািনয়াহুর সঙ্েগ ইরােনর পারমাণিবক
স্থাপনাগুেলার ওপর হামলার ইঙ্িগত েদন, তখনও েতহরান বেলিছল তােদর প্রিতক্িরয়া
হেব ব্যাপক। িকন্তু এবারও হুিথেদর হুমিক কার্যকর েকােনা পদক্েষেপ পিরণত হয়িন;



বরং তা একিট ফাঁকা আওয়ােজ পিরণত হয়। ইসলািম প্রজাতন্ত্েরর শুরুর বছরগুেলার
আচরেণর সঙ্েগ সাম্প্রিতক বছরগুেলার আচরেণর পার্থক্যিট স্পষ্ট—েযখােন শুরুেত
তারা যুক্তরাষ্ট্রেক সত্িযকােরর চােপর মুেখ  েফেলিছল, আর এখন তারা িসিরয়ায়
তােদর বািহনীর ওপর ধারাবািহক ইসরােয়িল হামলার জবােব েকােনা কার্যকর
প্রিতক্িরয়া েদখােত ব্যর্থ।

এই ধারা শুরু হেয়িছল ২০২০ সােলর শুরুেত ইরােক ট্রাম্প প্রশাসেনর প্রথম দফার
হত্যাকাণ্েডর প্রিতেশােধর ঘটনায়, যখন েতহরান আেগই বাগদােদর মাধ্যেম মার্িকন
বািহনীেক সতর্ক কেরিছল। এর ফেল আইন আল-আসাদ িবমানঘাঁিটেত িবস্েফারেণর শব্েদ
িকছু মার্িকন ৈসন্য মানিসক আঘােত আক্রান্ত হেলও েকােনা প্রাণহািন হয়িন। 

ইরািন শাসকেগাষ্ঠীর প্রাথিমক সমেয়র আচরণ আর সাম্প্রিতক বছেরর আচরেণর মধ্েয
প্রধান পার্থক্যিট হেলা—একিট শক্িতশালী জনসমর্থনপুষ্ট শাসেনর সঙ্েগ বর্তমান 
শাসেনর পার্থক্য, যা এখন তৎকালীন  জনসমর্থন হািরেয়েছ এবং িনজ সমােজর ওপর
িনয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ব্যাপােরও আত্মিবশ্বাস হািরেয়েছ।

ইসরােয়িল েবামা হামলা ও ব্যাপক ধ্বংেসর ফেল ইরান সরকার উল্েলখেযাগ্যভােব
দুর্বল হেয় পেড়েছ। ইসরােয়ল কর্তৃক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, আইআরিজিস েনতৃবৃন্দ
এবং পারমাণিবক িবজ্ঞানীেদর হত্যাকাণ্ড স্পষ্ট কের িদেয়েছ েয ইরােনর
শাসনব্যবস্থায় ইসরােয়িল অনুপ্রেবশ কতটা গভীর। যিদও ইরান এখেনা ইরাক, েলবানন এবং
ইেয়েমেন িনেজেদর প্রিতিনিধেদর (প্রক্িস) মাধ্যেম প্রভাব বজায় েরেখেছ, তারা
এখেনা হরমুজ প্রণালী অবেরাধ বা মাইন বিসেয় েতল ও গ্যাসবাহী ট্যাংকারগুেলার
চলাচেল প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িট করেত সক্ষম—িবেশষত এিশয়ার িদেক যাওয়া
জাহাজগুেলার ক্েষত্ের।

রািশয়া ও চীন দীর্ঘিদন ধেরই ইরানেক সামিরক ও অর্থৈনিতক সহায়তা িদেয় আসেছ এবং তা
এখেনা অব্যাহত রেয়েছ। তেব েদেশর অভ্যন্তের অন্তত ৮০% জনগণ বর্তমান
শাসনব্যবস্থার িবেরািধতা কের, যােক তারা দুর্নীিতগ্রস্ত, েশাষণমূলক ও
সামিরকীকৃত মেন কের—একিট সরকার, েযিট সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুেষর কল্যােণর প্রিত
েকােনা গুরুত্ব েদয় না এবং যােদর অেনেকই দািরদ্র্েযর মধ্েয জীবন যাপন কের। এখন
ইরােনর বড় একিট অংশ ধর্ম ও রাষ্ট্েরর পৃথকীকরেণর পক্েষ মত িদচ্েছ এবং ধর্মীয়



েমৗলবাদিভত্িতক শাসেনর ধারণােক প্রত্যাখ্যান করেছ।

সরকার িবরাট েশাকসভা ও জনসমােবেশর আেয়াজন কের জনগেণর সমর্থেনর ভ্রান্ত ধারণা
ৈতিরর েচষ্টা করেছ, িকন্তু বাস্তেব এেদর সমর্থকেদর সংখ্যা ২০% এর েবিশ নয়।
চলমান জল সংকট, বািড়ভাড়া ও খাদ্েযর দাম নাটকীয়ভােব েবেড় েগেছ। যুদ্ধিবরিত
কার্যকর হওয়ার পর েথেক সরকার ৭০০-রও েবিশ মানুষেক গ্েরপ্তার কেরেছ, যােদর
‘ইসরােয়েলর গুপ্তচর’ বেল অিভযুক্ত করা হেয়েছ।

এই সাম্প্রিতক হামলার তাৎক্ষিণক প্রভাব িহেসেব শ্রিমক অিধকার, নারী অিধকার,
সংখ্যালঘুেদর অিধকার এবং ছাত্র আন্েদালেনর ওপর দমন-পীড়ন আরও েবেড় েগেছ—যারা
ইরােন গণতন্ত্র ও মানবািধকার প্রিতষ্ঠার জন্য আন্েদালন কের চেলেছ।

ইরােন বামপন্থীরা বর্তমােন দুর্বল, িবেশষ কের ১৯৭৯ সােলর িবপ্লেবর পর তুেদ
পার্িট েখােমইিন ও ইসলািম প্রজাতন্ত্রেক সমর্থন করায় তােদর িবশ্বাসেযাগ্যতা
মারাত্মকভােব ক্ষুণ্ণ হেয়েছ। তেব “নারী, জীবন, স্বাধীনতা” আন্েদালন শ্রিমক ও
নারীেদর সংগ্রামেক সমর্থন কের, আর তরুণ প্রজন্ম ও িবশ্বিবদ্যালেয়র
িশক্ষার্থীরা এখেনা বামপন্থী ধারণা িনেয় আেলাচনা চািলেয় যাচ্েছ।

অগ্রগামী শক্িতগুেলার মধ্েয েনােবল শান্িত পুরস্কার িবজয়ী নারিগস েমাহাম্মিদ ও
িশিরন এবািদ, এবং একািধক ইরািন চলচ্িচত্র িনর্মাতারা চলমান যুদ্েধ
ইসরােয়ল/যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান—উভয় পক্েষর নীিতেক িনন্দা কেরেছন। শ্রিমক ও
েলখকেদর িবিভন্ন সংগঠনও সকল সংশ্িলষ্ট শক্িতেক সমানভােব দায়ী কের িনন্দা
জািনেয়েছ।

িবশ্বব্যাপী প্রগিতশীলেদর পক্েষ চলমান সংঘােতর ক্েষত্ের প্রকৃত ৈনিতক অবস্থান
গ্রহেণর অর্থ —সব পক্েষর সামিরকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, কর্তৃত্ববাদ ও
মানবািধকার লঙ্ঘেনর িবেরািধতা করা।

এই দৃষ্িটভঙ্িগ শুধু িনর্িদষ্ট েকােনা রাষ্ট্েরর সমােলাচনার মধ্েয সীমাবদ্ধ
নয়, বরং যুদ্ধ ও দমন-পীড়েনর রাজনীিতর মূল কাঠােমার িবরুদ্েধই অবস্থান েনয়।
সত্িযকােরর প্রগিতশীলতার অর্থ —ইসরােয়ল, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান বা অন্য েয শক্িতই



েহাক না েকন, দমন, িনপীড়ন ও মানবািধকার লঙ্ঘেনর মত কাজ করেল, স্পষ্টভােব
িচহ্িনত কের তার প্রিতবাদ করা।

প্রবন্ধিট অনীক পত্িরকার জুলাই ২০২৬ সংখ্যায় প্রকািশত
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